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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছন্দপতন V9SS
পরগাছার নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস সব গাছের কোশে পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।
রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারায় কাব্যসৃষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে, আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্ৰকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা জোগায়নি এ কথা বলার সাধ্য আমার নেই।--অন্য কারও আছে আমি বিশ্বাস করি না।
এদিক দিয়ে নয়। মানসী আমাকে অন্যদিকে অকৃতজ্ঞ বলতে পারত। আমার মুখে রবীন্দ্রনাথেবী কবিতার আবৃত্তি শূনে মানসী আমার সঙ্গে যেচে এসে পরিচয়
করে ।
রেডিয়োতে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে তার নাকি জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আঁধাব রাতে কোথায় কোন বাপ-মা-ছাড়া অসহায় বিড়াল ছানা সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে কঁদিছে—এই যদি
আমার আবৃত্তি শুনে সে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল এ রকম সৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের আছে-প্রচুর আছে।
সত্যি মুষড়ে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হত না। কী হবে পড়ে ? আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আবৃত্তি শূনে বাড়ি গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।
চলবে না ? ভাতকাপড়ের চোরাকারবার যদি চলে, শিল্পসাহিত্য কখনও বাদ যায় ? কবিতার জাত থাকে ? এ সবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমানুষ, যেমন হালকা তেমনই নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসেই মজে যান। কিছুদিন জাতীয় সংগীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য খেপে ওঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কঁদুনি শোনালে ভাবেন, নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত ?
মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মানসীর। ও বাবা, আপনি বক্তাও নাকি ? আপনাকে বলিনি। আপনারা মানে সাধারণ দশজন--আপনি ও রকম নাও হতে পারেন। एयों*मांक (उा छानेि मां अीशि।
ও মানেটা বুঝেছি। ও বেলা চা খেতে আসুন না ? ঠিকানা দিচ্ছি। মাপ করবেন। ও বেলা কাজ আছে। মানসীর মুখ আবার লাল হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, কবে আসবেন ?
সে তো ঠিক করে বলা মুশকিল !
VGB I তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, দেখুন, এ সব ট্যাকটিকস আমার জানা আছে। বয়সে ছোটো হব না। আপনার চেয়ে-আপনাদের না হােক, মেয়েদের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মায় এ বয়সে।
আমি বলেছিলাম, চললেন ? মাথা ঠান্ড করে একটু শূনে গেলে হত না আমার অসুবিধা কী ? যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বলুন। কাল আমি বাইরে যাচ্ছি, দাৰ্জিলিং। কবে ফিরব ঠিক নেই। কবে আপনার ওখানে যেতে পারব ঠিক করে বলাটাও তাই মুশকিল হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো ট্যাকটিকস নেই।
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